ভেলায় ভাসলাম ভরা গাঙ্গে।  তোমার ছবি
                       --মো: রজব আলী
  তোমাকে আঁকব বলে 

একটা তুলি কতবার হাতে ধরেছি ,

ক্যানভাসটাও পড়ে আছে কতদিন
হয়তো এতদিন ময়লা জমেছে ঢের
আজ অবধি আঁকা হয়নি তোমাকে ।
কতদিন কতভাবে ভেবেছি তোমাকে
দাঁড় করিয়েছি শত বর্ণিল চিত্রে
তবু আঁকা হয়নি তোমাকে।
কত সন্ধ্যা একা অন্ধকার ঘরে বসে
ভেবেছি তোমায় অস্পষ্ট শরীরে,

পূর্ণ ফ্রেমে দাঁড় করাতে পারিনি অবশেষে।
হঠাৎ, একদিন জ্যৈষ্ঠ মাসের খররৌদ্রে
তুলি আর ক্যানভাসটা হাতে দাঁড়িয়ে গেলাম উন্মুক্ত প্রান্তরে
আজ আমি আঁকবই তোমাকে জাম রঙের শাড়ী পরিয়ে
কিন্তু হারমানলাম কলকল বর্ষার কথা ভেবে।
শ্রাবণের ঘন বর্ষায় যখন চারিদিক টইটুম্বুর, 

তখন ক্যানভাসটা আর তুলি হাতে 

ভাবলাম আজ আঁকবই তোমায় নীল রঙের শাড়ী পরিয়ে
ভরা গাঙ্গে সাঁতার কাটিয়ে আধনগ্ন শরীরে।
ছিঃ এমন প্যারালাল ছবি কি রংতুলিতে আঁকা যায়?

অবশেষে সেদিন আঁকা হয়নি তোমাকে।
এরপর শরৎ এলো বকের পিঠে আরোহণ করে,

ভাবলাম এটাই বুঝি উপযুক্ত সময় তোমাকে আঁকবার।
তৎক্ষণাত তুলি আর ক্যানভাসটা নিয়ে হাজির হলাম-
নদীর ঐপাড়ে কাশবনের ধারে।
এবার আঁকব তোমায় এলোকেশ উড়িয়ে 

সাদা রঙের শাড়ী পরিয়ে।
হঠাৎ চমকে উঠলাম তোমায় দেখে-
তুমি দাঁড়িয়ে আছ ক্ষরস্রোতা নদীর তীরে।
ধ্যাৎ, এভাবে আঁকতে চাইনি তোমাকে,

সেদিন আর আঁকা হলনা  তোমাকে।
অবশেষে কোকিলের কূহু-কূহুতানে 

আম্রকাননের সোদা গন্ধে
বসন্ত এলো নব যৌবন নিয়ে-
পলাশ, অশোক,শিমুল আর কৃষ্ণচুড়ায়
প্রকৃতি যেন রূপের নেশায় মাতাল হয়ে যাচ্ছে
ফাগুনের উরু-উরু মৃদমন্দ হাওয়া যেন হৃদয় ছুঁয়ে যাচ্ছে।
এমনই দিনে কি ঘরে থাকা যায়?

তাই ছুটলাম সরিষা ক্ষেতের ধারেে
এক হাতে ক্যানভাস আর এক হাতে তুলি নিয়ে 

এবার সাজিয়ে দিব তোমায় নিজ হাতে,

খোঁপায় বাঁধিয়ে দিব রক্ত গোলাপ ,পরনে হলুদ শাড়ী
পরিয়ে দিব কপালে রঙিন টিপ,কানে ঘাসফুলের কলি
আদুরি ছোঁয়ায় রাঙিয়ে দিব তোমার ওষ্ঠজাম দুটি
কী অপরূপ মনের মাধুরী মিশায়ে সাজাব তোমায়
দেখবে জগৎবাসী!
আর তখনই কামনা লিপ্সায় -
ব্যাঘ্রের মতো ছুটবে মানবরূপী হিংস্র পশুর দল ,

তাদের হিংস্র থাবায় ক্ষত-বিক্ষত হবে তোমার শরীর।
তুমি তখন আর্তচিৎকারে অভিসম্পাত জানাবে আমায়।
এমন ভাবনায়--তক্ষণাৎ অবচেতন মনে ছুড়ে ফেললাম হাতের তুলি,

ছিঁড়ে ফেললাম রঙিন ক্যানভাসটাও।
ধ্যাৎ, এভাবে কি ছবি আঁকা যায়?

তাই ,আর আঁকা হলনা তোমার ছবি।
কেননা তোমায় যে এঁকেছি আমি হৃদয়ের ক্যানভাসে।
